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পরিচালনার ভিষ্তি £ মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে 
(১) 

এবারের আলোচনা পরিচালন! নিয়ে। 
মা।নেজ্তমেন্ট বা পরিচালনা নিয়ে আন্তকাল আমরা খুনই 
আলোচনা করি। প্রতিষ্ঠান যত বড় হয় স্ুষকুভাবে প্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালন! ততই কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষাও 
হয়ত ঠিক রাখা যায় না। ভুল পরিচালনার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান 
টিকিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে পড়ে । তখন আমরা ম্যানেজমেন্টের গুরুতর 
বিশেষ করে অন্থুভব করি। 

ম্যানেজমেন্টের ধারণা খুব নতুন একথ ঠিক নয়। মানুষ নিজের 
বেচে থাকবার তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল সেই আদিম যুগে। মানুষ 
সঙ্ববন্ধ হয়েছিল পৰ্যাপ্ত আহার সংগ্রহের জন্য, শক্তিশালী ভস্তর 
হাত থেকে বাচবার জন্থা। কিছু মানুষ জমি চাষ করে ফসল 
তৈরীর পথ উদ্ভাবন করল, পর্যাপ্ত আহারের জ্রোগাড় হল, নানান 
রকমের খাগুবস্ত উৎপাদন হল। কেউ শিখলেন শক্রর হাত থেকে 
বাচার কৌশল- তৈরী হল নানা অন্ত্ৰ । যারা চাষ শিখল তারা 
কৃষিতে পারদশিতা লাভ করল, অন্যেরা অস্ত্র তৈরী এবং অস্ত্র প্রয়োগে । 
অথাৎ মানুষ তার লক্ষা স্থির করল-_ লক্ষা বেঁচে থাকা। লক্ষো 
পৌঁছবার জন্য যা যা চাই অথাৎ আহার, বাসস্থান, শত্রুর হাত থেকে 
বেচে থাকবার কৌশল এবং আরও অনেক কিছু মানুষ উদ্ভাবন করল । 
সম্পদ পরিমিত। সেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনাও 
করা হল। অর্থাৎ মানুষ নিজের অজ্ঞান্তে ম্যানেজমেন্টের গণ্ডীর মধ্যে 
প্রবেশ করল। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষো পৌছানই 
ম্যানেজমেন্ট । মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন পরি- 
বন্তিত হয়েছে। সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 


ভিডিও কালচার 
শ্রাশ্থাতল ভট।চার 
‘লাপাস্ুদ্জাক ডামেলী 


এ এক দন্ব । যা দেখব, যা পড়ব তা করতে গেলেই দোষ। 
ঙ্গুল থেকে কে!-এডুকেশনে অভ্যান্ত হয়েছি। একই ক্যাম্পাসে স্কুল, 
কলেজ । কালম্পাস খুব সাজানো গোছানো । প্রাকৃতিক সৌন্দৰ্য ও 
অঢেল ৷ কাম্পাসের রূপ বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন । বৈশাখ মাসে 
শালগাছঞ্চলোয় নতুন সবৃজ্ঞ পাতা । সকালের রোদ পড়লে শাল 
জঙ্গলটা কেনন একটা কাচ। সবুজ আর হলুদ রঙ মাথে - পাতার 
সসুঙ্জ আর রোদের হলুদ। সেই সঙ্গে গুলমোহর গাছগুলো! লাল। 
বায় যখন বৃষ্টি পড়ে তখন শাল জঙ্গলটাকে আর সবুজ মনে হয় না, 
মলে হয় কেমন যেন ধেয়াটে নীল--যেন অনেক দুরে, নাগালের 
বাইরে। বৃষ্টি থেমে গেলেই গাছগুলো আবার কাছে চলে আসে । 
শীতকালেও শাল জঙ্গলের পাতা ঝরা এক অপরূপ দৃশ্য ॥ 
শীত-শ্রীক্মবধা কোন ক্তুতেই কিন্তু শালগাছের তলাগলে। 
ফাকা দেখিনি । সিনিয়ারেরা মানে দাদ)-দিদির দখল করে রাখতেন 
অবসর সময়ে । খুব নীচু ক্লাস থেকেই এইসব দেখেছি । ক্লাস লেভেন 
থেকে আমিও আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একট। শালগাছের তল! পছন্দ 
করলাম অবসর যাপনের জন্য । বড় হয়ে য পাওয়া যায় ত! যদি 
এখন থেকেই না পাই তাহলে যে জীবনের অনেকটাই না প।ওয়ার 
ভাগে পড়ে গেল । হয়া, বড় হওয়ার জন্য আমার বেশী দেরী করতে 
হয়নি। যা দেখেছি, গল্পে-সাপ্তাহিকী-টিভি-সিনেমাতে যা পড়েছি 


বা দেখেছি তাতে খুব তাড়াতাড়ি আমি অনেক রহস্য জেনে 
ফেলেছিলাম । 








[পরিচালনার ভিত্তি ১ যুল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে" এর শেষাংশ ] 


কারণে মানুষের চাহিদা বদলাচ্ছে । সেই সঙ্গে লক্ষ্যে পৌছবার নতুন 
নতুন পথ উদ্ভাবিত হয়েছে । অর্থাৎ ম্া।লেজমেন্টের ধারা স্থির নয়, 
গতিশীল। এই গতিশীল পথের উদ্দেশ্য কিন্তু স্থির, তা হল লক্ষ্যে 
পৌছান। 


২ 


একদিন আমার বন্ধুর সঙ্গে আমি বিকেলে আমাদের গাছের 
তলায় বসে শাহি । ৰাৰ। মা আমার সঙ্গে দেখ| করতে এসেছেন। 
হস্টেল থেকে কেউ আমাকে খুজিতে ওদের ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে । 
বাবা মায়ের কাছে আমি খুব বকুনি খেলাম । কেন বুঝলাম না। 
যা দেখব তাই তো শিখব । 
পলাশেক ডালেভী 


পাশের ফ্লাটে রোন্দই উৎসব লেগে থাকে । কোনদিন বাপীর 
জন্মদিন, কোনদিন ওর বোনের । বাপী আমার বন্ধু । 
স্ন্দর জাম। পরে । আর কত নতুন নতুন খেলনা ! 
নিয়ে বেত রঙবেরডের । 


কি সুন্দর 
স্কুলেও পেনসিল 
বাপী বা আর কফ্েকভন বন্ধুদের দেখে খুব 
হিংসে হত। আর রাগ হত বাবা মায়ের ওপর । বাব! 


মা বেন 
আমাকে এসব জিনিস দেন না? 


কখন কখন জজ্দা লাগত ওরা 
বড়লোক আর আমরা গরীব বলে। আমাদের বাড়াতে টি ভি নেই 
আর ওদেরটা রঙীন আগ অনেক বড়। 


বাবা পাছন্দ করতেন না আমি এ বাড়ীতে যাই। বলতেন 
ওদের রে।জগার সোজাপথের নয়। মানে বাপীর বাবা সৎ নন। 
আমার খুব আশ্চধ লাগত। পাড়ার যে কোনও উৎসবে এমনকি 
আমাদের স্কুলের ফাংশনেও বাপীর বাব? প্রধান অতিথি অথব। সভাপতি 
হতেন। উনি অনেক চাদাও দিতেন। যিনি অ৷সলে অসৎ তাকে 
তাঠলে সন্মান করা হত কেন? না কি ট[কার কুন ওঁকে সভাপতি 
করা হত ? ওঁকে তে ছুনম্বরী বলা হত! কিন্ত যারা ওঁকে সভ।পতি 
করত তার! কি? 
ক্ুচিলার ডায়েনী 
আমি ডিভোর্স করেছি ৷ মেয়েট। হস্টেলে থাকে, নিজের 
রোজগার নিজেই করে নেয়। আজকে অনেকে আমাকে নিন্দা করছে ৷ 
কিন্তু আমি ছেটবেল। থেকে কি দেখেছি? আমার বাবা মায়ের 
মধে) মিল কি ছিল কোনদিন? না, এ দ্বন্ব কোন ‘আদৰ্শ নিয়ে ছিল 
না। ছিল অভ্যাস নিয়ে । বিয়ের পরে বাব তার বন্ধুদের ভুলতে 
পারেনি । মাও মায়ের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। বাবা মা 
এক সময়ে বদ্ধুই হিলেন । আমি আমার বাৰার পরের স্ত্রাকে দেখেছি, 
আমার মার পরের স্বামীকেও । আমাকে এখন যার ছি ছি করছে 


৩৬ 


মূল্যবোধ ও আমর! 
[ Value Orientation এ প্রকাশিত ‘Values and 
ourselves’ অন্রসরণে ] 


_ পুর্ব প্রকাশিতের পর-_ 
মূলাবোধ £ যৌনতা এবং ভালোবাসা (১০% and 1০৮০) 
এট! স্পষ্টই বোঝা যায় যে মূলাবোধ গঠন প্রক্রিয়ায় যৌনতার 
একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে। জ্রীৰ বিবর্তনের গোড়া 
থেকে শুরু করে নানান পরিবেশগত পরিস্থিতিতে, জীবাপ,বিজ্ঞান 
সংক্ৰান্ত দিকে বা বাস্ততাস্তিক (০০০1০9৪1০81) এলাকাতেও যৌনতার 
প্রভাব দেখা যায় যা মানুষকে বিভিন্ন মূল৷বোধে তাড়িত করে। 
যৌনতাই হচ্ছে জীবনীশক্তি তথা শক্তির বলি্তম প্রকাশ । প্রকৃতি 
তার নিজের অভিষ্টসাধলের জন্যই যৌনতাকে উপকরণ হিসেবে বাৰহার 





['ভিডিও কালচার" এর শেষাংশ ] 


মাকে কিন্তু তারা বাহবা দিয়েছিল বাবার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করবার 
জ্ন্ত। আমি অন্যরকম কি করলাম? 


অলিকুদ্ধল ডায়েন্ীী 

এখনকার কালচারকে ভিডিও কালচার বলাই বোধ হয় ঠিক। 
ভিডিও কালচার অর্থাৎ এমন একট! কালচার যা! তাৎক্ষণিক । যা 
ঠিক সময়টির জন্য অপেক্ষা? করে না। এখনই--এখনই সব চাই। 
কোন প্রসেলিং এর দরকার নেই -যা তৈরী হল তাই পরিবেশন কর। 
আর একট। স্থবিধাও আছে। কোন কিছুর ছাপ চিরদিনের নয়। 
একটা যাবে, আর একটা আসবে ৷ ক্যাসেট একটাই, ছবি বদলাচ্ছে । 

মানুষের শরীর তো একটাই । পরের জন্মের হিস্ব কে করে? 
যা পার করে নাও, ষত পার মঙ্জা কর, নতুন নতুন মক্রা। আগের 
কথা মনে রাখা গৌড়ামি | সেকেলে ব্যাপার ৷ শঙ্কর বেশ মন্দা 
করে বলে, ‘নবাব লা হতে পারি মনটা কিন্তু নবারের। কেন যে 
কোনও উপায়ে ন্বাৰী প্রমোদ লাভ করব নাঃ মনটা একটু সুক্ষ 
ব্যাপার, আত্মাটা আরও স্ুঙ্ষ্প। আত্মা যদি শরীর পাপ্টাতে পারে 
আমি তে! জীবনের সঙ্গী পাণ্ট৷তেই পারি ।' 

শু 


করে সমগ্ৰ জীনজগতকে এই শক্তির অধীনে রাখে। এই প্ৰক্ৰিয়ায় 
বিভিন্ন ধরণের মূলাবোধেরও বিকাশ ঘটে । মূল্যবোধ হিসেবে যৌনতা! 
প্রেম নিরপেক্ষ । একথ। বলা যায় যে যৌনতা পাপ নয় কিন্তু একে 
ভালো বা মন্দ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে যৌনতার ওপর 
ভিত্তি করে গড়ে ওঠ! মূলাবোধ মানুষকে বা সমাজকে কি কাজে 
প্রণোদিত করছে এবং মানুষের ব্যবহারকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তা 
পরধালোচনা করে সেই মূলানোধকে তুলনামূলকভাবে ভালো বা খারাপ 
ৰল! যেতে পারে । 

অন্যদিকে ভালোবাসা এমন একটি মূল্যবোধ যা নিজেকে অপরের 
মধো প্রপারিত হতে শেখায়। এইভাবে অনুভুতির ৰিকাশ ঘটে। 
ভালোব।সা সবরকম বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে প্রণয়ী ও প্ৰেমাস্পদের 
মধো একটি সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলে । যেকোন সম্পর্কই নির্ভর করে 
দুটি জিনিসের ওপর । একটি হল ভালোবাসা ও সপরটি তার বিপরীত 
ঘ্বণা। ছুজনের ভালোবাসা তখনই নৈতিকভ:বে সমর্থনযোগ্য যখন 
তা সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সামজস্থাপূর্ণ হয়। নৈতিক মূলাবোধ এবং 
সামজিক নিয়ম ( ১০০৷৪| 1).১107) মানুষের ব্যবহারের অষ্যুতম 
নিয়ন্ত্ৰক ৷ শক্তি হিসেবে সঠিক সম্পর্ক অনুষায়৷ ফেনতার প্রকাশ 
বিভিন্ন। ভালোবাসার মুলবোধ তখনই বিকশিত হয় যখন সেই 
ভালোবাসার পেছনে থাকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার যুশাবোধ | আধা 
প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়েরই আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি ৷ 

কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনতা ভালোবাসার উন্নতি সাধনে 
সহায়ক হয়ে দ্লীড়ায়। এক্ষেত্রে যৌনতার মূলা শুধুমাত্র অস্তরঙ্গতার 
প্রকাশ নয়, সেই সঙ্গে শারীরিক পরিতৃপ্ডি, জীবন বিজ্ঞানগত প্রয়োজন 
এবং আনন্দলাভের জন্যও একে মুল্য দেওয়া হয়। 

ভাঙে!বাসার মূলাবোধ পরিপূর্ণতা লাভের জন্য পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্কীয় মূল্যবোধ দাবী করে। মূল্যবোধ 
হিসেৰে ভালোব।সা, একজন মানুষকে আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত করে ৷ 
ভালবাসার উন্মেষ যৌনতা নিরপেক্ষ হতে পারে। কেনন। ভালোবাসা- 
হীন যৌনতার মূল্যবোধ হচ্ছে শুধুই কামন! চরিতার্থতার যান্ত্ৰিক আনন্দ । 
এর থেকে স্থথ পা ওয়া যেতে পারে কিন্তু পরমানন্দ নয়। সমসাময়িক 

৫ 


ভুগতে এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে যৌন বিষয়ে সহনশীলতা মামুনকে 
সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে উৎসাহ দিচ্ছে কিন্তু এর 
থেকে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে ন7া। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে 
কখনও দেখা না হবার আশা! থাকলেও হঠাৎ আবেগের বশবর্তী হয়েও 
অনেকে যৌনতার শিকার হচ্ছে! এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভ'লোবাসার 
প্রশ্বই ওঠে না। যৌনতা বা কামের মূল্যবোধ এবং ভালে৷ৰাসার 
মূলাৰোধ এক নয়, যদিও একটি আর একটিকে জোরদার করতে পারে। 
কিন্ত যদি তুক্তনের মধে] ভালোবাসার উন্মেষ হয় তাহলে তা সময়ের 
সঙ্গে ক্ৰমশঃই বাড়তে থাকে এমনকি যদি তাদের ভালোবাসার প্রকাশ 
হিসেবে যৌন সম্পর্ক না আসে তা হলেও । 

যৌনতা এবং ভালোবাসা মুলাবোধ-দৃ্িভঙ্গি-ব্যবহার এই 
জটিল ধারার একটি গুরুতৱপূণ দিক । যদিও মূল্যবোধ হিসেবে যৌনতা 
এবং তালোৰাস ব্যক্তিগত এবং ব্যবহারিক ধারণ তাহলেও তা 
বাক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে প্রভ/বিত করে । কেননা মূলাবোধ 
হিসেবে ঘৌনতা ও ভালোবাসা সামাজিক নিয়মনীতি গঠনের ক্ষেত্রে 
গুকরন্বপূণ। | 

মানুষের প্রকৃতিতে সবথেকে জোরালো শক্তি যৌনতাকে স্বগীয় 
ভালোবাসা, ভক্তি বা 4০৬ 1191) এও বূপান্তরিত কর! যেতে পারে। 
তখন তা শক্তিশালী) আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয় যা মানুষকে 
সমস্ত দ্ৈততা থেকে উত্তরিত হয়ে সমস্ত মানবিক প্রচেষ্টার অন্তিম 
মূল্যবোধে পৌছতে সাহায্য করে । 

যৌনতার মূলাৰোধ স্বর্গীয় ভালোবাসায় পরিণত হবার পথে 
বিভিন্ন ধরণের ভালোবাসায় প্রকাশলাভ করে যা বিভিন্ন সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কগুলিকে শান্তি, দাস্য, সখ্য, 
বাৎসল্য এবং মধুর এই কটি ভাবে প্রকাশ করা যায়। এইগুলির অর্থ 
যথ।ক্রমে ভালবাসার পাত্রের অন্ডিস্থ সম্ঙ্গে সচেতনতা, প্রভুর প্রতি 
আহ্ুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগাঢ় বন্ধুত্বের অনুভূতি, সম্তান এবং পিতামাতার 
স্নেহ এবং প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী । যা এই সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে কাজ করে 


সেগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে জোরালো হতে থাকে এৰং মধুরভাবে গিয়ে 
শীর্ষে পৌঁছায় । 


৬ 


এর আগে আমরা অন্লময়, প্রাণময়, মনোময়, ৰিজ্ঞানময় এবং 

আনন্দময় এই পাঁচটি কোনের কথা আলোচনা করেছি যা মানুষের 
বাক্তিঘকে গড়ে তোলে । যৌনতা এই প্রতিটি কোধকে হাতিয়ার 
হিসেৰে বাবহার করে কাজ্ঞ করে যার ফলে মানুষের মানবিক, মনস্তাত্বিক 
এবং আধ্যাত্মিক ৰিকাশ অনুসারে বিভিন্ন ধরণের মূলাবোধ গড়ে ওঠে। 
এই বুলাবোধগুলি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের আকাম! সষ্টি করে 
যার তাড়নায় তার! বিভিন্নভাবে সস্তেষ লাভের চেষ্টা করে। অম্লময় 
কোষের পর্যায়ে দেখা যায় যৌনতার মুলাবোধের প্রভাবে প্রেমিকের 
শরীরের প্রতিটি অংশ প্রেমাস্পদের শরীরের প্রতিটি অংশের সঙ্গে 
শারীরিক ভাবে মিলিত হতে চাইছে । 

অঙ্গময় কোবের সঙ্গে সম্পৰ্কিত মূল্যবোধ যখন স্থল শরীর থেকে 
উত্তরিত হয় তখন জীবনের বিকাশমুলক অস্তিতের সুরে মূল্যবোধ হয়ে 
দাড়ায় গতিশীল । এরফলে যৌনতা রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন গুণের 
প্রতি ভালোবাসার যূল্যবোধে । এই রূপান্তর শারীরিক, জীৰনবিকাশ, 
মানসিক, বৌদ্ধিক এবং সর্বশেষে এক ব। দুই-এর পার পরম আনন্দের 
স্তরের মধ। দিয়ে হয়। যৌনতা এবং ভালোবসার মুল)বোধ প্রায়শঃই 
মিশে যায় । কিন্তু যখন একটি কোষ অপরটি অপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে 
ওঠে তখন দ্বিতীয় কোষটি নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সম্পূর্ণ 
রূপাস্তরিত হয়ে যায়। মানসিক স্তরে ভালোবাসা অন্নময় কোষের 
শারীরিক নৈকটা না থাকলেও অনেক বেশী গাঢ় হয়। এই পরি- 
প্রেক্ষিতে আমরা কাম এবং ভালোবাসার মূলাবোধ হিসেবে তাৎক্ষনিক 
‘আনন্দ ( pleasure ) এবং স্থুখকে (1১৮) চিহ্নিত করতে পারি। 

যৌনতা এবং ভালবাসার সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্যবোধ গুণশক্তিকে ও 
প্রতিফলিত করে । শারীরিক স্তরে প্রেম রাজসিক। আবার আনন্দ 
যে সুখামুভূত্তির জম্ম দেয় তা সান্বিক। এমনকি এই স্থখামসভূতির 
গাঢ়হ সাময়িকভাবে অনেক সময়ই দুঃখকে ভুলিয়ে দেয় । 

ভালোবাসা এবং যৌনতাকে আলাদা কর] সম্ভব নয় । এই 
তুই শান্ত হট চরম স্তরের প্রবলতম প্রকাশ যার ফলে বিভিন্ন ধরণের 
মূল।ষোধ গঠন, মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা যায়। এই সব মুলাবোধ 
মান্ুধের দৃষ্টিতঙ্গীর পরিৰত'ন এনে বাবহারকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে পারে। 


[ ক্ৰমশঃ ] 


নিধির খবর 


২৩ ও ২৪শে নভেম্বর বরোদা ম্যানেজমেন্ট আসোসিয়েশনের 
আমন্ত্রণে ভ্যালু ওরিয়েপ্টেশন ফর ম্যানেজারিয়াল এফেকটিভনেস+ 
বিষয়ে আয়োজিত শিক্ষাক্রম পরিচালনা করেন ডঃ এস কে চক্রবর্তী । 
এই শিক্ষাক্রমে ১৭ জন ম্যানেজার যোগ দিয়েছিলেন । এই একই 
ধরণের অনুষ্ঠান তিনি 71500 র মাইনস ডিভিশনের ম্যানেজ্ারদের 
জন্য এবং বরোদার 1৮০৮ এর একটি প্রোজেক্ট সেন্টার এর সিনিয়র 
মাংনেঞ্জারদের জন্য পরিচালন] করেন যথাক্রমে ১৮- ১৯ এবং 


২৬ ২৭ নভেম্গর ॥ 
ক 


২৪শে নভেম্বর এবং ৭ই ডিসেম্বর পশ্চিমৰঙ্গ সরকারের অম- 

দপ্তর ও ইণ্ডিয়ান ইন্সটটু।ট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আগু 

বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এর শানুকূলোয ইন্সটিট্যুটের আঠাডভান্সড পাসে- 

নেপ ম্যানেজমেন্ট এর স্লাতকোণ্তর পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাত্ছাত্ৰী- 

দের জনা “স্টে,ল ম্যানেজমেন্ট এবং ‘ইণ্ডিয়ান ইথোজ ইন ম্যানেজমেন্ট” 

এই বিষয়ে আয়োজিত ছুটি অধিবেশন পরিচালনা করেন স্বামী যুক্তানন্দ । 
* 


২৬শে নতেম্বর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার 
(1055) এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা জাতীয় সমাজ কল্যাণ দিবস পালন 
করেন বালীগঞ্জ সাকু'লার রোডের কেনেডী হলে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পূর্ত মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন। মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমতা জোতিময়া নাগ 
‘সোশ্যাল রেসপনসলিবিলিটি এযাণ্ড সোশ্যাল অডিট’ এই বিষয়ে মূল 
ভাষণ দেন ৷ এই অনুষ্ঠানে স্বামী যুক্তানন্দ তার আলোচনায় বিশেষ 
জোর দেন বেসরকারী সংস্থার দায়িত্বের ওপর। 10০54 র পশ্চিম- 


বঙ্গ শাখার সচিব আীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত 


জানান। 
ৰ 


কলকাতা বিশ্বৰিদ্থালয়ের কলেজ অফ নাসিং এর অন্তিম বর্ণের 
ছাত্রীদের জন্য মূল্যবোধ প্রতিবিস্তাস বিষয়ক ক্লাস আবার শুরু হয়েছে 
জা 


ডিসেম্বর মাস থেকে। এই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় প্রতি মঙ্গলবার ৯৯ 


কড়েয়া রোডে বিবেকানন্দ নিধির গৰ্ষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰে । 
* 


৫ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ প্রোফেশনাল লাইফ 
ইনসিওরেন্স এজেন্টস একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন। আলো- 
চলার বিষয় ছিল 'ট্যাক্সেশন, হিউম্যান লাইফ ভালু (ইকনমিক ), 
মোটিভেশন, ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন ফর এল আই সি এজেন্টস" । সব- 


শেষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী যুক্তানম্দ । 
* 


ইন্সটিট্াট অফ ভ্যালু ওরিয়েণ্টশন আণ্ড এনভায়রনমেণ্টাল 
এডুকেশনের বাধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ই ডিসেম্বর, ৯৯ 
কড়েরা রোডে । 
এ 


মডেলস ফর র্যাশনাল ইকলজিকাল ডেভেলপমেন্ট (ইন 
ওয়েস্টল্যাণ্ড ) বিষয়ক ঘ্িতীয় জাতীয় আলে।চনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় 
৬.৮ই ডিসেম্বর বিড়ল। শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায়। ৮ই 
ডিসেম্বর স্বামী যুক্তানন্দ 'রোল আযাণ্ড স্কোপ অফ নন-গভণমেন্টাল 
অর্গানাইজেশনস ইন ওয়েস্টল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অয) আদার এন- 
ভায়রনমেন্টাল ইন্দ্যাস’ এই বিষয়ে আলোচনা করেন । 
* 


ক্যালকাটা আবান সাভিস এর উদ্যোগে ১৪-১৬ই ডিসেম্বর 
‘যূপ্যগোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, বাবহার এবং পরিবেশ” এই ব্যয়ে একটি আলো- 
চনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। তিলঞলা, খিদিরপুর, দমদম এবং দক্ষিণ 
২৪ পরগণার গ্রাম্য এলাকা থেকে আগত প্রায় ২২৫ জন অংশগ্ৰহণ- 
কারীর জহ্য মূল)বোধের ধাঁধার একটি আসরও পরিচালিত হয়। 
আলোচনাচক্রের প্রথম দিন অচ্চান্তদের সহায়তায় স্বামী৷ যুক্তানন্দ 
মৃশ/বোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহার নিয়ে আলো।চনা পরিচালনা করেন ৷ 
দ্বিতীয় দিন বিবেকানন্দ নিধির সহসচিব গ্রীঅনিধাণ বসুর সহায়তায় 
বর্ধমান বিশ্বাবগ্ভালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক এবং বিবেকানন্দ 
নিধির ফ্যাকাণ্ট) ডঃ অরবিন্দ বিশ্বাস পরিবেশ বিষয়ক আলে।চন1 ও 
দলগত আলে|চন৷ পরিচালনা করেন ৷ বরেভ বি সি দাস, শ্রীন্াক্রামুল 

নি 


হক এবং ক্যালকাটা আৰ্বান সাতিস এর কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই আলে৷- 
চনাচক্ৰটি পরিচালিত হয় । 
* 

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৭ থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯৮৮ পৰ্যন্ত 
ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ইনডিভিজুয়াল আগু সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট 
(15150) এর উগ্চোগে দ্বিতীয় আস্তর্্জাতিক সম্মেলন আয়ে৷ক্ৰিত 
হয় মংদ্ৰাজে । সম্মেলনে আলোচনার বিষয়ৰ ৰ ছিল ‘ট্ৰানজিয়েন্স 
আগ ট্রানজিশন ইন সোশ্যাল ইব্সটটু/শনস' । এই সম্মেলনে শিক্ষা" 
ক্ষেত্রে ও সমান্ডে যূলাবোধের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন 
স্বামী যুক্তানন্দ । 





ছেলেমেয়ে ও বাড়ীর সকলের জন্য সুন্দর পরিবেশ 

বিবেকানন্দ নিধি থেকে প্রতি মাসে বাংলায় রোদসী ও 
ইতরাজশীতে Value Orientation পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। 
শ্রেচ্ছাসেবী, তরুণ-তরুণী, বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রচেষ্টায় এই 
পরিকার প্রকাশ । উদ্দেশ্য বয়স নিবিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি 
ভঙ্গীর পরিবর্তনে বিজ্ঞান্সম্ম তভানে সহায়তা করা। সীমিত সঙ্গতি, 
কাজেই আয়োজন ছোট । ম্ষেচ্ছাসেবীদের সংখাল্লত! পত্রিকা প্রচারের 
পক্ষে বিশেষ বাধা । কিন্তু গত কয়েক বছরে দেখ গেছে অনেক বাবা 
মা আর ছেলেমেয়ে এই পত্রিকার কথা জানতে পারলে তা পেতে ও 
পড়তে চান ৷ 

জনাকতক উৎসাহী তরুণ-তরুণী নিজেরা চাদা দিয়ে কিছু 
বাক্তিকে গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। এই গ্রাহকরা অবশ) জানেন ন1 
কে এই উপহার পাঠালো । 

প্রকাশকের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি 
‘রোদসীর’ জন্য  জ্ঞানুয়ারী-ডিসেন্বর ) ১৫ টাকা ও ‘Value Orien- 
tation’ এর জনা ( জুলাই-জুন ) ১৫ টাক। মনি অর্ডার অথব! বান্ধ 
ড্রাফট এ পাঠিয়ে দিন। আরও অনেককে গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ 
করুন অথবা উপহার হিসেবে টাকা পাঠান। কলকাতার বাইরের 
ব্যাঙ্ধ এর চেক পাঠাবেন না ৷ চিঠি ও চেক পাঠাৰার ঠিকানা__ 
(বাবন্রানণ্দ নিলি 
১৪৯/১ই, রাসবিহারী আ্যাভিনিউ কলকাতা ৭*০ ০২৯ 


১৩ 


রোদগী 
ছোটদের বিভাগ 








বিঞ্জান 
জেট ইঞ্জিল 


ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইছ্গের টাইম টেৰিলের এরোপ্লেন ছাড়ব.র 
সময়ের সঙ্গে এরোপ্লেনটা কি রকমের তাও লেখা থাকে । কোনটা 
ফকার ফ্রেগুশিপ, কোনট। আবার ৰোয়িং ৭৭। কোনটাকে বল হয় 
এয়ারবাস। আমরা জাস্বোজেটের কথাও শুনেছি । আরও জেনেছি 
যে কনকর্ড নামে এমন একটা এরোপ্লেন আছে যেটার গতি শব্দের 
গতির সমান। এরোপ্রেনের ডানা পাখির ডানার মতে নভ়েন৷-- স্ছির 
থাকে। তাহলে এরোপ্পেন আকাশে ওড়ে কি করে? 

বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, যখন একট। দিকে কোন নিচিষ্ট 
বল প্রয়োগ করা হয় তখন ঠিক তার উল্টোদিকে সমান ৰল কাজ করে। 
এই স্ুত্রকে বলা হয় প্রতিক্রিয়ার স্থুত্ৰ । 

এরোপ্লেন গুড়ে জেউইঞ্জিনের সাহাযো । জেট ইঞ্জিনের চারটি 
অংশ থাকে। এই অংশগুলি হল কমপ্ৰেসার, বানর, টারবাইন এবং 
ছেট ব! একটা সরু স্থুচালো মুখ যেখান দিয়ে গ্যাস বেরোতে পারে । 
কমপ্রেসার একরকমের পাস্প। এই পাম্প বাতাসের চাপ বাড়িয়ে 
দেয়। বাড়বার পর ৰাতাস যায় বার্ণারে । এইখানে পেট্রোলের সঙ্গে 
বাতাস মেশানো হয়। বাতাস এবং পেট্রোলের মিশ্রণ জ্বালানো হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে এই গ্যাস বাড়তে শুরু করে । এই গ]সকে পিছনের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হয়। পিছনের দিকে যাবার সময় গা/স টারবাইনের পাখা 
সুগ্তে শুরু করে। এই টারবাইন ইঞ্জিনের কমপ্ৰেসার চালায়। 
গ্যাস তারপরে উড়োজাহাজের পিছন দিয়ে বার করে দেওয়া হয় খুব 
দ্রুত গতিতে স্থচালেো৷ একটা পথের ভিতর দিয়ে। এরফলে উড়ো - 
জাহানের পিছন দিকে একটা বিরাট বল কাজ করে। প্রতিক্রিয়ার 
স্বত্র অনুসারে সামনের দিকেও সমান বল পাওয়া যায় যা উড়োজাহাজ- 
টিকে সামনের দিকে চালনা করে। 

১১ 


উড়োজাহাজের গতি নিয়ন্ত্ৰণ করা হয় বাতাসের মধ্যে পেট্রোলের 
পরিমাপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে। রকেটও মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয় 
জেট ইজিনের সাহাযো । 


বর্ধার সুখ-দুঃ 
ুকন্য। লেন 
( অষ্টম শ্ৰেণী, পাঠভৰন স্কুল ) 


বৰ্নাকালকে সবাই বলে 
বিচ্ছিরি আর নোংরা ; 
নেইকো কোথাও রোদের দেখা 
থায়না মধু ভোম্রা। 


সবসময় মেঘ গুড়গুড 

লাগছে কানে তালা, 
জ্বলে জলে যাচ্ছে ভরে 

নদী পুকুর নাল]। 


কাদার মধ্যে যাচ্ছে পড়ে 
সবাই মিলে ধাই! 

মনট] বলে খিচুড়ী আর 
পীপড়ভাজা খাই। 


ভুল জমা সবরাস্তাগুলোয় 

আটকে যে যায় পাঁটা ২ 
যানবাহনের ভিড় লেগে যায় 

ষায়না মোটেই হাটা। 


তবুও এই বর্ধাকালেই 

চাষার মুখে ফোটে, 
ঝলমলানি হাসির মেলা 

মোদের অঙ্গ ক্রোটে। 
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জানবার কথা 
হিপ _লোসিস, 


‘হিপ নোলিস্‌’ ৰা সন্মোহনবিভার প্রকৃত সংজ্ঞা আজ পৰ্যন্ত 
কারোপক্ষেই তৈরী করা সম্ভব হয়নি। স্থির সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে 
মনস্তাত্বিকর! হিপ€নাসিস্‌ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন । 
বেশীরভাগ পরীক্ষাসংক্রাস্ত কাধকলাপই ১৯৩৫ সালে হয়েছিল। 
অবশ্য মলৌবিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনার কাজ শুরু করেন 
১৭০৯ ত্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে । হিপ,নোপিস, নিয়ে মনস্তাত্বিকদের 
নানান, ফল প্রস্থ গবেষণ।র ফলে টিকিৎসাশাস্ত্র এবং আরে! নান। গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ বহুলাংশে উপকৃত হয়েছে । 

যাদেরকে হিপনোটাইজ করা যায়, মনন্ডাত্বিকেরা তাদেরকে 
বলেন ‘5॥৮je০৷’. প্রায় সব মানুষকেই অল্পবিস্তুর হিপ.নে।টা ই, 
করা সম্ভন। কিন্তু শুধুমার যুবক-যুবর্তীদেরকেই গভীরভাবে হিপ নো- 
টাইজ, করা যায় বলে মন স্থাত্বিকের। তাদেরকে "৪০০৭ 500০০ বলে 
থাকেন ৷ কোন ১০৮০০: একবার হিপ নোটাইজ্জড_ হ’লে তাকে 
পরের বার অপেক্ষাকৃত দ্রুত হিপনোটাইজ করা সম্ভব। সাধারণতঃ 
নঅ আলে! এবং শাস্ত পরিবেশ হিপ নোসিসের আদর্শ স্থান । হিপনো- 
টাইজ করার সময় 9৮]০০৫-এর সঙ্গে ধীর এবং পরিষ্কার গলায় কথা 
বলা উচিত। আমরা যখন ম্যাপ্তিক দেখি, মাক্ভিশিয়ানরা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আমাদের হিপনোটাইজড্‌ করে ফেলেন । মানসিকরোগীদের 
ঠিপনোটাইজ করে চিকিৎসা করার পর বহুক্ষেত্রেই আশামরূপ ফল 
পাওয়া গেছে। আবার কোন কোন সময়ে ইথার ব! অন্যান ড্রাগের 
পরিবর্তে হিপনোটাইজ করেও অপারেশন কর! হয়েছে । 

হিপ,নোটাইজড, 90৮1০০1 এমন অনেক কিছু দেখতে, স্পর্শ 
করতে ও শুনতে পারে এবং এমন অনেক বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করতে ও 
আ।ণ নিতে পারে যা তার চারপাশে নেই ৷ উদাহরণস্বরূপ, একবার 


একজন 306]০০0-কে হিপ নোটাইজল, করে বলা হয়েছিল সে হাসির 
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ক৷ট,ন দেখছে, ঠিক তখনই দেখা গেছে সে অকারণেই খুব হাসতে শুরু 
করেছে এৰং পরে জানিয়েছে যে, কাটুমটি তার খুব ভালে! লেগেছে। 

তিপ্‌নে৷সিসের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূণ_ 
5ubject-(কে এমন কোন উদ্ভট, কিংবা অবাস্তব প্রশ্ন করা বা কাজ 
করতে বলা উচিত নয় যা সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই । যেমন, 
51৩০1 জানে না এমন কোন ভাষায় সে কিছুতেই কথা বলতে 
পারবে না। আবার, অবাস্তব কোন কাৰ্যকলাপ করতে বললে সেক্ষেত্রে 
Subject ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং হিপনোটিজম্‌ বাথ হবে। কোন 
ঘটনার ফলে কোন বাক্তি হয়ত মানসিক আঘাত পেয়েছে কিন্তু ঘটনাটি 
জানাতে সে অনিচ্ছ,ক, সেক্ষেত্রে তাকে হিপ,নোটাইজ করে সেই ঘটনা 
জানা সম্ভব । আবার, খুনের দায়ে জড়িত কোন আসাম'কে হিপ নো- 
টাইজ করে জেনে নেওয়া যায় সে প্রকৃত খুনী কিনা কিংবা খুনটির 
সম্পর্কে কোন গোপন তথ্য যা সে বলতে অনিচ্চক ছিল, তাও জেনে 
নেওর। যায় । 

হিপ্‌নোদিল, এবং ঘুম কিন্ত সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, যদিও 
১৮০০ খীষ্টাব্দের সময় গ্রীক শব্দার্থ ‘Leading 10 sleep’ থেকেই 
হিপ _নোসিস, নামকরণ হয়েছিল । একজন হিপলোটাইন্ডড, ৰাক্তি 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ ন! করলেও সে কিন্তু চারপাশের পরিবেশ 
সম্পর্কে বথেষ্ঠই সজাগ থাকে, যা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনোই 
সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, এক মনস্তাত্বিক ডিনার পার্টিতে এক 
ব্যক্তিকে বেশ কয়েকবার হিপ নোটাইড. করেছিলেন কিন্ত অন্যান্য 
অতিথিরা কেউই তা বুঝতে পারেন নি। 

বর্তমানক।লের মনোবিজ্ঞানীর! স্বীকার করেছেন যে, একজন 
হিপ নোটাইচ্ ড. বাক্তি সাধারণ অবস্থার চাইতেও বেশী স্বাভাবিক 
মেজাজে থাকেন । 
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অন্নিষ্পিক 

৭৭৬ হীস্টাব্দে প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়ে 
ছিল । এক হাজার বছরের ওপর অলিম্পিক গ্রীসে হয়েছিল । কিন্তু 
পীন রোমের অধীন হয়ে যাবার পর থেকে অলিম্পিকের মান ক্ৰমশঃ 
নেমে যায়। রোম সম্ৰাট নীরো তার একটি দল নিয়ে আসেন এবং 
দাবী করেন সমস্ত প্রথম পুরস্কার তার দলকে দিতে হবে। পরবর্তী- 
কালে দেখা যায় অলিম্পিকের ভালো প্রভাৰের থেকে খারাপ প্রভাব- 
টাই প্রকট হয়ে ওঠে । 

রোমান শাসনের পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অলিম্পিক গেমস. বন্ধ 
হয়ে যায় অলিম্পিয়া নগরীতে । তারপর বৈদেশিক আক্রমণে 
অলিম্পিয়ার মন্দির লুট হয়। ভূমিকম্পের ধ্বংসন্থপে আলফিয়াস 
নদী তার গতি হারায়। তারপর ১৮৮০ সালে কিছু জার্মান প্রাত্ুতত্বব্দি 
অবলুণ্ড এই বিশাল সভ্যতা আবিষ্কার করেন। 

এই আবিষ্কার ফ্রান্সের Baron Pierrcde Coubertin-cকে 
আন প্রাণিত করে। তিনি অগ্ভব করেন তার সময়ের যুব সমাজ দুৰল 
হয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলার একটি পরিকল্পিত অনুষ্ঠান স্থচী তাদের দেহ, 
মন ও চিন্তাকে অবশ্থাই শক্তিণালী করবে ৷ প্রথমে তিনি তার দেশ 
ফ্রান্সের যুব সমাজের কথাই চিন্তা করেছিলেন। কিন্ত পরে চিন্তা 
করলেন সব দেশের খেলোয়াড়রাই এতে অংশগ্রহণ করবে । তাই 
১৮৯২ সালের এযাথলেটিক স্পে।ট'দ ইউনিয়নের মিটিং-এ তিনি আবার 
অলিম্পিক গেমস্‌ শুরুর প্রস্তাব রাখলেন। কিছু সদস্য রাজী] হন ভার 
প্রস্তাবে । ছ'বছর পরে একটি দল গঠন কর] হয় প্রথম অলিম্পিকের 
জন্য । 

প্রথম আধুনিক অলিম্পিক হয়েছিল ১৮৯৬ সালে গ্রীসের 
এথেন্স নগরে । ১৯২৫ সাল অবধি ০০৮০৩: ছিলেন আন্তর্জাতিক 
অলিম্পিক কমিটির সভাপতি । তিনিই অলিম্পিকের নকশা, চুক্তির 
খসড়া ও প্রতিযোগীদের শপথ বাকা লেখেন__-অলিম্পিক গেমসের 
মাধ্যমে শান্তির উন্নতি বিধান হবে *** ‘ত ত শাস্তি আরে 
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ভালে! জগৎ গড়ে তুলবে, ভালে৷ জগত কেৰল মাত্র ভালো 
ব্যক্তির মাধ্যমেই গড়া সম্ভব; ভালে! বাক্তির উন্নাত হতে 
পারে আদান প্রদান, সংগ্রাম ও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার কঠোর 
পীড়নের মধ্য দিয়ে। অলিম্পিক গেমসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় অংশগ্রহণ, জয়লাভ নয়, ঠিক যেমন জীৰনে সবাপেক্ষা গুরুতপৃণ 
বিময় সংগ্রাম, জয়লাভ নয়। প্রয়োজনীয় জিনিস জয়লাভ নয়, 
সংগ্রামে অবভীণ হওয়া। অলিম্পিকের উদ্দেশ্য 01005, Altius, 
Fortius এই ল্যাটিন শব্দগুলোর ইংরেজী হল ‘Swifter, 
Higher, Stronger’ | এছাড়াও অলিম্পিকের উদ্দেশ্য অলিম্পিকের 
শ্রতীক পাচট। রিং এর মধ্য দিয়েও প্রকাশিত। এ পাচটি রিং 
পৃথিবার মানুষের পারস্পরিক খেলোয়াড় স্থলভ বন্ধুকে প্ৰকাশ করে। 
এ রিংগ্ুলোর রং কালো, নীল, হলুদ, সবুজ ও লাল। কারণ এই 
রঙগুলোর যেকোন অন্ততঃ একটি বিশ্বের প্রত্যেক দেশের পক্ধীকায় 


আছে। 
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নিয়মাবলী 

লেধ্রধ্-লেপ্ৰিল্লাদেৱ জলা $ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের 
কোন সমস্থ নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী । 

লেখা কাগজের একদিকে বীদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট- 
ভাবে লিখবেন । লেখার নকল রেখে পাঠাবেন 1 

উ্ধ তির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা৷ প্রয়োজন। যে 
ৰই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্ৰন্থকারের নাম, প্রকা- 
শকের নাম ঠিকানা” প্রকাশন বর্ম, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নিভূ'ল 
উল্লেখ আবশ্যক । 

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ’লে রেছিদ্টী ডাকের উপযুক্ত 
ডাকটিকিট পাঠাতে হবে ৷ 

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত 
খাম / ইনল্যাও্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখ! বা চিঠি সংযুক্ত 
সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন ॥। * 
গ্রাহকদের জনা ৪ জানুয়ারী মাস খেক্লে বছর আরম্ত। বছরের প্রথম 
সংখ্য। থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় 
বাৰ্ষিক চাদ! গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে । বাষিক 
গ্রাহক চীদা সডাক ১৫'০০ টাক৷ ৷ ভারতের বাইরে $ ১" । 

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, 
অবিলম্বে কাধালয়ে জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে) 
কিন্ত পরবর্তী মাসের মধ্যে না জ্ঞানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা 
থাকবে না। 

রোদসীর চাদা মনিঅভ্াবে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা 
পরিষ্কার করে লেখা প্রত্মোজন ৷ মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অরে 
টাকা পাঠালো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয় । 
স্বনিঅর্ডাল্ পাঠালোল ঠিকানা ৪ ১৪৯/১ই রাসবিহারী আ্যাতিনিউ, 
কলকাত1-৭০০*২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা! ছাড়াও 
বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় 
যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে 
দেওয়া যাবে । 


ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবৰে । 
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লম্পাদনা,-প্রকাশলা ও মুদ্ৰণ :_শ্বৰ্মী” যুক্তানন্দ । বিবেকানন্দ, 
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